বাঙালী মুসলমানের মন 


হোসেনের মস্তকসহ ঘাতক সীমারের দামেস্ক যাত্রা অংশটি রচনা করতে যেয়ে তী 
কল্পনাশক্তির অবাধ ব্যবহার করেছেন। কবি বিষয়টি এভাবে বর্ণনা করেছেন : কারবাল 
থেকে দামেস্ক যাচ্ছে সীমার, মনে অপার আনন্দ, এখন হজরত হোসেন বিগতজীবন 
কাধের বর্শার অগ্রভাগে শোভা পাচ্ছে তীর কর্তিত মস্তক । লক্ষ টাকা পারিতোষিক লা, 
করার পথের যাবতীয় প্রতিবন্ধক অন্তর্হিত। নিশ্চয়ই বাদশাহ্‌ নামদার এজিদ তী 
প্রতি্তি পালন করবেন। যেতে যেতে সন্ধ্যে হলো পথে । সে রাতের জন্য সীমার 
এক গৃহস্থের বাড়িতে আশ্রয় নিতে হলো। গৃহকর্তার নাম পুঁথিলেখকের জবানীছে 
আজর। হিন্দু ধর্মাবলম্বী, তার ওপর আবার ব্রাহ্মণ । সেই রাতে হজরত হোসেনের ছি! 
মস্তক এক অলৌকিক কাজ করে ফেলল । গৃহকর্তা আজর, তীর ব্রাহ্মণী, সাতপুত্র এব 
সাত পুত্রবধূ এক সঙ্গে কাটা মস্তকের মুখে কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল। 


পুথি-পুরাণের জগতে এরকম অলৌকিক কাণ্ড প্রায়ই ঘটতে দেখা যায় । ওই জাতী: 
সাহিত্যের বেশির ভাগেরই একটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য হলো ধর্মের মহিমা কীর্তন করা 
সেজন্যে পুথি-পুরাণের নায়কদের চরিত্রে সম্ভব-অসম্ভব সব রকমের ক্ষমতা এবং গুণগ্রাঃ 
আরোপ করাটাই বিধি। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে আধুনিক প্রোপাগান্ডা লিটারেচারে; 
সঙ্গে পুথিসাহিত্যের একটা সমধর্মিতা আবিষ্কার করা খুব দুরূহ কর্ম নয়। শুঃ 
পুথিসাহিত্যে কেন, “বৌদ্ধ জাতক’ থেকে শুরু করে, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত' এব 
'মঙ্গলকাব্য' সমূহেরও উদ্দেশ্য ছিল এ একই রকম। এ জাতীয় সাহিত্যে সচরাচর হে 
অবাস্তব-অলৌকিক কাণ্ড ঘটে থাকে, ঘেঁটে একটা তালিকা সংগ্রহ করলে ছিন্ন মস্তকের 
মুখে কলেমা পড়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করাটা খুব আশ্চর্য ঠেকবে না। পুঁথি-পুরাণের 
রচয়িতাদের পাল্লায় পড়ে বনের হিংস্র বাঘ, শিংঅলা হরিণ পর্যন্ত মানুষের ভাষায় কথ 
বলে, দুঃখে রোদন করে, কাটা মাথা তো কোন্‌ ছার! সুতরাং ধরে নেয়া ভালো পুঁথি- 
পুরাণের জগতে জাগতিক নিয়মের পরোয়া না করে লোমহর্ষক ঘটনারাজি একের পর 
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এক অবলীলায় ঘট যেতে থাকবে। রোমাঞ্চকর হিন্দি ছবির দর্শকের মতো পাঠকের 
রুদ্গাসে দেখে যাওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না; সমব-অসমব, বিশ্বাস-অবিধ্বাসের থয 
তোলা অর্হিন। যেমন: 'লাখে লাখে দৈন্য চলে কাতারে কাতার/গণিয়া দেখিল মদ 
চরণ হাজার এ জাতীয় গতি গঠ করার গরেও বুদ্ধিমান সিরিয়াস মানুষের মনে 
কোনো জিন্াস.চিহ জাগে না। অর্থাৎ সকলেই ধরে নিয়ে থাকেন, গুঁথি-গুরাণের 
জগতে এ জাতীয় ঘটনা হয়েশা ঘটতেই থাকবে। এ নিয়ে মনকে কট দেওয়া খামোখা 
গম কান্ানকে ধীকি দেয় এ জাতীয় এর ঘটন সমন্ধে ওয়াকেবহল হতে হবে, 
মে ব্যাগারে আগাগোড় গর্ত গহণ করেই গুঁথি-গুরাণের জগতে থবেশ করা টত্ম। 


এরকম অভিজ্ঞতা বোধ করি অনেকেরই হয়ে থাকে। রাশি রাশি ঘানার মধ্য 
একটি বিশেষ ঘটনার অতি সামান্য খা মুহূর্তেই ধা দিয়ে গঠবকেম্কিত করে 
তোনে। শহীে কারবালার' বর্ণিত এই ঘটনাটিও দেই জাতীয় একটি। মার কারবালা 
খেকে দামোক যাওয়ার গথে আজর নামধারী জনৈক বরণের দেখ গেয়েছিন এবং 
তার বাড়িতে রাতের আতি হণ করেছিল। এই অংগটি গাঠ করার গরে মনের ভেতর 
কটি ঘোরতর অবিশা মাথচাড়া দিয়ে ওঠ। এই সাধারণ একান্ত বাস্তব ঘটনাটিকে 
গাঠকের মনের জারক রগ হজম করে নিতে পারে না।মনের তলাতে শিলাখঞ্জে মতো 
গড়ে থাকে। তিনি যদি তার বদলে ইরাবী, তুরানী, ইহুদী, টন, তাত দর, 
ইত্যাদি যে-কোনে জাতির যে-কোনো ধর্মের মানুষের সঙ্গে সীমারের সাক্ষাৎ ঘিয়ে 
দিতেন, তাহলে গাঠকের মনে কোনো গরুই জাগত না। তিনি কারবালা থেকে দামেস্ক 
যাঞ্সার গণে {ধু মগ বঙলা দেশের বহ্মণকে আমদানী দেন কোথেবে! 
একজন বরাদ্মণ কারবালা দামসূকের মারগথে দারা-গুত্র-গরিবার িয়ে কাটা মন্তকের 
কাহে কলেমা গড়ে ইসলাম খহণ করার জন্য বগবাগ করছিল, এইখানে মন অধর 
রকম বেঁকে বমে। শুধু 'শহীদে বারবালা' নয়, 'জঙনাম' গুঁহিটার ওপর দি বুলোলেও 
এই রকম অজ ঘটনার সাক্মাং গাওয়া যায়। 'জনামা'ত গুঁথিলেখক হজরত আদীবে 
দিয়ে কাফের ও বেদীনদের ওগর এমন চোটগাট চালিয়েছেন যে গদার আঘাতে 
যেতাম, তলেয়ারের ঘায়ে কটা গড়া কিংবা শেষ পর্যন্ত গর ধর্ম ইসলামের শরণ 
গহণ না কা পর্যন্ত কারো রক্ষা নেই। আমীর হমজার শৌববর্য অবদদন বরে যে গুথি 
রচিত হয়েছে তা গড়ল লস দীড়িয়ে যাওয়ার মতো অনেক চমতকার সংবাদ গাওয়া 
যায়। গায় দেখানো হয়েছে, মহাবীর হামজা এমন শতিশাদী যে তিনি দেশ-দেশান্তর 
ঘুরে ঘুরে কাফেরদের সদলবলে গান্ত করছেন আর তাদের ঘরের সুন্দরী নারীদের 
গাণিগীড়ন করে চলেছেন তো চলেছেনই। কাফের এবং হিন্দু গুঁথিলেখকের কাছে 
অনেকটা সমার্থক। অনেক সময় কাফের বলতে হিন্দু এবং হিদু বলতে কাফের ধরে 
মিয়েছেন। মে যা হোক, আমীর হামজা এমন মন্ত বড় বীর যে তিনি দৈত্যের দেশ কো" 
কাছে গমন করে অগার শৌর্য বলে দৈত্যদের দমন করে বীর বিক্রমে ফিরে এসেছেন। 
হযরত আগীর বনিত গুৰ মুহম্মদ হানিফার বীরভ্গীথা ঝর্ণা করে সোনতাম, 
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জৈগনবিবি ইত্যাদি যেসব গুথি রেখা হয়েছে বিষয়-বৈচিত্রের দিক দিয়ে সেধলো আরও 
মজার। সে সবল গুঁধিতে দেখা যায় যে, মুহম্মদ হানিফা 'দুলদুল' ঘোড়ায় দুইধারী 
তলোয়ার ঘুরিয়ে দেশ থেকে (দেশে নব অধৃমেধযজ্ঞ করে বেড়াচ্ছেন। গথে যেসব রাজ 
গড়ছে মবগুলো নারীশাগিত। এই নারীদের সকলেই সুন্দরী; সৎ ান্-বন্যা। 
অবিবাহিতা এবং টং রকমের বীরান্ননা। আর সকলের এমন এক ধনুকভাষা গণ যে, 
বাহ্বলে যে গুরুষ হারাতে গারবে তাবে ছাড়া অন্য কারো কাছে বিয়ে কাতে মোটেই 
রাজী নন। মুহম্মদ হানিফা সংবাদ খনে হাওয়ার রেগে সে দশে দেখা দিচ্ছেন, 
রণংদেহি হকার তুলছেন। বীরাদনা বা্ণণ-কন্যাদের বাহুবলে গরাস্ত করে ইসলাম ধর্ম 
বুল করিয়ে সী হিসেবে হণ করছেন। বাগারটি এতই গৌনঃগুনিকভাবে ঘটেছে যে 
মুহম্মদ হানিফাকে মনে হবে উনবিংশ ধতাবীর একজন কুলীন হিন্দুস্তান, বিয়ে করে 
রেড়ানোই তার একমাত্র গেশা। মুহমাদ হানিফা মন্ত বীর হলে কি হবে, অধিক সংখ্যক 
বগলী সর সঙ্গে রতি-রণ এবং ময়দান-রণ দুই-ই একসঙ্গে করতে হলে মাঝে মাঝে 
এই সমস্ত ভাংকরী বীরাগনাদের হাতেও নাকাল হতে হয়। সেকালে বীরাগনাদের 
গরাজিত করতে গারলে স্বামী আর গরাজিত হলে থাকতে হত দাস হয়। সুতরাং 
হানিফারও দুর্দশার অন্ত থাকে না। সংবাদ যায় হজরত আলীর কাছে। বীর গুরের এসব 
বীর্তিকলাগ তিনি বিলক্ষণ সমর্ঘন করেন; আর হৃদয়ে অগত্যরেহও গু হয়ারী হাক 
হেঁকে রা-দামামা বাজিয়ে গুৱের সাহায্যার্থ ছুটে আসেন। গুত্রকে শিখিয়ে গড়িয়ে 
একেবারে লায়েক করে সেই সম বিক্রমণালী রমগীদের হার মানতে বাধ্য করান। 
তারগরে যুদ্ধকার্য গাঙ্গ হলে গিতা-গুর দুজনে একই সঙ্গে দুটো বিবাহ করেন। দিত 
যান দেখে ফিরে আর গর মা মাতাল হয়ে মরুভূমির ডনভুয়ানের মতো নতুন 
নারী-রঢ়নের সন্ধানে দেশে দেশে সফর বরেন। 

ইসলামের থ্রাথমিক যুগের বীর এবং সাধু গুরুঘদের নিয়ে যে সমস্ত গুথিগথ্র লেখা 
হয়েছে তাতে তাদের ত্যাগ, ধর্মনি্ঠা ইত্যাদির সয়ে সনে এ জাতীয় বিস্তর আদি 
রাত ব্যাগার-স্যাপার স্থান লাভ করেছে। যে সবল তিহাসিক চির গধিনেধবরা 
তাদের বিষয়ের উপজীব্য করেছেন, তাতে করে চরিত্রের খঁতিহাসিক সত্য সমভাবে 
ধেলাগ করে নিজেদের মনের রা রাজি একেবারে জবুখবু করে হাজির করেছেন। 
বিত চরিত হলে তো কথাই নেই, আগাগোড়া রঙ চড়িয়ে রিলা না বরে ছাড়েননি 
তা করতে যেয়ে গুঁথিলেখকেরা পরিবেশ, সমাজ এবং সামাজিক সংঘাত, যূল্যচেতনা দুই 
হাতেই দেদার ব্যবহার করেছেন 

যেমন ধরা যাক, কারবালা থেকে দাযেসূকে যাওয়ার গথে কোনো বাহ্মণর 
বসবাসের বিষয়টি। তা তো একরকম জানা কথাই যে কোনো ব্রাহ্মণের সেখানে নিবাস 
থাকা সুর নয়। কিন্তু তাহলে কি হে, গুঁধিলেখকের টি জানা থাকা চাই তো। 
কারবালা-দামেসুকের মাঝগথে নয়, গোটা আরবদেশে বর্ণ না থাকুক তাতে 
গুথিলেখকের কি আসে যায়! এই বাংলাদেশে তো ত্রাণ আছে! আর আমাদের 
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দি জ্নুলোকটি তো বানী এবং তিনি বর্ণ জাতটার ওগর হাড়ে ছাড়ে টটা। 
সুতরাং অনায়ামে ব্রাম্ণকে বারবালা-দামেস্‌কের মাঝগথে বসিয়ে স্রী-গুরস 
সগরিবারে তাকে দিয়ে কলেমা গড়িয়ে মানসিক ঘৃণার মানসিক গ্রতিশেধ নেয়া যায় 
এবং নিযেছেনও। 

ইতিহামে হজরত আলীকে কম বিচ্ণ বার যে অবকাশ আছে। কিন্ত জিন 
মানুষ হিসেবে উদার মনের অধিকারী ছিলেন এবং তীর রি এমন দির মুর ছিল 
যে এখনো পর্যন্ত তীর ধাধা সর্বসাধারণের অনুকরণীয় বলে বিবেচনা করা হয় 
গুথিলেখক তীকে শঁিমন্ত এবং বীর দেখাতে যেয়ে গণিত বলীয়ান হৃদকসা 
সটিকদী একজন য় নারীনোনপ মানুষের চির অন করেছেন। 

রত হামজা মদীনাতে ওহোদের যুদ্ধে শহীদ হয়েছিলেন এবং 

রেলের দেড় বা রর 
তিনি জীবনে ম্ক-মদীনার বাইরে কোথাও গিয়েছিলেন কিনা সন্েহ।গুধিনেধক তাকে 
শতাধিক বছর গরমায়ু দান করেছেন, কমগক্ে অর্ধশত গর স্বামী, সে অনুগাতে 
পুত্র গৌৱাদি উপহার দিয়েছেন। আমির হামজা হাজার খানেক যুদ্ধে বিজয়ী বর, 
দেখ-দেশনতার তীর তো অবারিত গতায়ত, এমনকি দৈতযের দেশ কো-কাফে মেয়েও 
অসমগাহগিক কাজ সমাধা করে এসেছেন। এতেও দুঁধিলধক তৎকালীন সমাজের 
প্রচলিত সংস্কার এবং শির ব্যবহার করেছেন। হিন্দু সমাজের বীরের যদি পাতাল 
বিজয় করে বহাল তবিয়তে ফিরে আসতে গারেন, আমির হামজা দৈতোর দেশে গমন 
করে তানের শায়েস্তা করে আসতে গারবেন না কেন? এঁতিহাসিক চরিত হিসেবে মুহমাদ 
হনিফার মূল কা কিছু নেই বলেই তো সুবিধে। কনা যবে ইচ্ছে বিচরণ করতে 
গেরেছে। হিন্দুদের দেবতা শব যদি বৃন্দাবনে যোল শত গোগবালা নিয়ে লীন 
করতে পারেন, মুহমদ ইনিফার কি এতোই দুর্ল হয়া উচিত যে মাত এ কা বণ 
কন্যাকে সামলাতে গারবেন না! 


২ 
ওই ধরনের দো-ভী গুথিসমূহর ব্য গতি দ্টপত বরন কতিগ নৈশ 
গাঠকের চোখে গড়বেই। দেখলো মো অত্যন্ত ধদিধানযোগ্য কয়েকটি হলো : 
মত ধর্মের মাহাত্যু ঝর্ণা করার জন্যই এই সবল কাহিনী নেখবেরা বিবৃত করতে 
রত হয়েছন। নায়বর অসাধারণ মৌর্য এবং অসমদাহসী ত্রিয়াবলাগের 
জন্রানে সাধ ব্রত হয়ছে, এটা স্বদেশবাদীর কাছে দেশী ভাষায় 
কাণ করাই বেশিরভাগ নেখরের মনেগত অভিথা়। মহাভারতের বাংলা অনুবাদক 
যেমন বলেছেন: মহাভারতের কথা অমৃত সমাণ/কাণীরাম-দাস বহে উনে গুগারান। 
তীর অনুকরণ করে গুঁথিরেখকও গাঠক এবং শ্রোতাদের কাছে লোভনীয় আবেদন 
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রেখেছেন। একটা দাত: 'অধীন ফকির কহে কেতাবের বাত/যেবা খন বাড়ে তার 
বারেক হায়াত ।' এ জাতীয় হৃদয়-মনে উচ্চাকাঙ্জা মৃষটিারী আশাব্যপ্তক গংজিয়াল 
দুথিগলোর গা গায় ছড়িয়ে রয়েছে। যৃতরাং বিশ্বাস করতে ধা থাবা উচিত নয় 
যে মানুষের মনে ধর্মবোধ জাত করা এবং ইসলাম ধর্াধিত মানুষের হাতে যে 
সালারিক সম্পদ, সুন্দরী নারী আগনাআগনি এসে গড়ে এবং গরকালে অন 
সুখভোগের দীনান্ল বেহেশত তাদের জন্য অবধারিত, আর শত্রদের ওগর তাদের 
বিজয় অর্জন সে তো এক রকম স্বাারিবই _. এ সবল বিষয় গমাণ করাই ছিল 
গৃথিলেখকদের অধিকাংশের মনের থাথমিক অভিগায়। িতয়ত, এই গুঁথিসমূহ্রে গতি 
উ বশত দৃষ্টি ফেললে একটা জিনিশ বারবার চোখে গড়তে থাকে। যে সময়ে 
ওধলো রচিত হয়েছিল, মে সময়কার মুখ্য-গৌণ বিবদমান, বর্ধিফু-ক্ষযিফু যে সবল 
সামাজিক ধার, ধারাসমূহ্রে মধ্যবর্তী সংঘাত কোথাও খছভারে, আবার কোথাও 
ম্টভাবেগৃথলাহিতে ছাপ ফেলেছে। পুরনো সমাজের গর্ভ ক তু আক্রমণের 
ফলে আরেকটি নতুন সমাজ জনলাভ করেছে এবং সমাজের জনগণের একাংশের মধে 
নতুন চলমানতার গঞ্চার হয়েছে, সেই নতুনভাবে চলযানত| অর্জনকারী জনগোষ্ঠীর 
মধ্যে নতুন আকাজ্জার গরিতৃপ্তি বিকাশ করার উদদেশেই গুঁথিলেখকেরা রচনায় 
মনোনিবেশ করেছেন। তার ফলে তাদের মনেও নতুন এক ধরনের জনি বীর | 
জনুলাভ করতে আর্ত করে। গুরনো সমাজের যে সবল নায়ক, খলনায়ক - মন, 
লক্ষণ, সীতা, রাবণ, ীম, অর্জুন, হনুমান, কর্ণ ভীম, দ্র বৃষ রাধিকা, দ্রৌপদী 
ইত্যাদির কাহিনীতে ধর্মীয় এবং সামাজিক কারণে মুসলমান সমাজ মনোনিবেশ করতে 
রাজী ছিল না। এই নূতন সমাজের নিজ নায়ক চাই, চাই নিজ বীর। বদের 
জীবনকথা আলোচনা করে দুঃখে সানা, বিগদে ভরসা গাওয়া যায়, যাঁরা তাদের 
আগনজন হবেন এবং একটি আদর্শয়ত উন্নত জীবনের বোধ সৃষ্টি করতে গারবেন। 
এই সকল কারণের দরুণ হযরত মহমদ, হজরত আলী, বিবি ফাতেমা, হাদান-হাসেন, 
বীর হানিফা, আমির হামজা, হতেমতাই, তম ইত্যাদি চর বালা সহিতে নবজন 
লাভ করে। তাদের জন্-এঞ্িয়ার মধ্য দুটি মুখ্য বিষয় মিলিমিশ খেয়ছে। এই 
ধতিহাসিক মহামানবাদর যে সবল বর্তি-কাহিনী লোকশুতি-জনফ্রতির আকারে . 
তাদের কাছে এমে গৌছেছে (গুথিলেখকদের অধিকাথেই আরবী ফা ভাষা জানতেন 
না এবং ইসলামী শানে পারদ্ী ছিলেন না) তার সঙ্গে মহামানব এবং সামাজিক 
নায়কদের সম্পর্কে থরচলিত যে ধারণা তৎকালীন সমাজে বলবং ছিল তার সংখ 
ওঁতিহাসিকতাকে গাওয়া যারে না, তেমনি বাঙালী সমাজের চলিত বীরদের সে যে 
ইববধ ধারণ বান ছা তাও গৃরোগৃরি উঠে আমেদি। দুটি মিলে এবটি ভৃতীয় 
বর সৃষ্টি হয়েছে। আসলে গুঁথি সাহিত্য হলো দুটি গাশগাশি মাজা এবং 
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হা মন জা জো না দিয়া ই 
সিজার রত এই সি 
নি শয়ন, মলকাব্সূহ এবং বৈষ্ণব সাহিতে ঘটেছে তার 
এই দল মাহ সমুহের লক্ষীয হল, তে নূল সম 
কাই না হ। গা যর কালো কাহিনী নাত হী মরার 
রি না নামার ঘা 
রি সৃষ্টিকর্মে মনোনিবেশ করেছেন। মুসলমানদের ভুলায় 
৬ গলো সামাজিক এবং সাংসৃতিক সুযোগ বিদ্যমান ছিল। পরত 
টনি  মদমাণ সমাজের সনে সংঘাতে হিন্দু সমাজের জলা গর বেগে 
রর গাই জি উদ বাছে বড় ধা বদ ই 
উতর সঙ্গ একাতুবোধ না করে গারেনি। আলা প্যান ফট 
হি নারে সাত হের 
1 নাহিদের কণ্ঠে আগনা থেকেই কথা ৰয়ে 
bi মান শাসনামল হিন্দু সমাজের যে সামাজিক রগান্তর ঘটছিন তাতে 
বাধন দা ন, নর দু নি জন নে 
০ 
টি অভিজ্রতাসুহক তাসমুহকে গ্রিসে আত্ম এতায়ের সঙ্গে কাজে 
ela EE 
fi ধক মানিক গরিত, গঠনগারিগট্য এবং কানের পরি 
য তর কারণ তাদের মরণ অজানা একটি বিষয়ের গতি ধাবিত হতে হি 
সা ক করে নন থলে হে দে গা মক এক 
Wo সুযোগ সূৰ ছিল না। চত তাদেরকে সপ অজানা একটি নিয় 
মিড ইসা ধা নন রি ধটি দি 
নাদের আরী-ফা্দীতে লেখা গৃহের বান লোষঞ্তি ও 
বা জা বেধাও সা যনে নার 
য় নে নিন তা এ এক বারো 
তি মনে মনে একটি বির ্ৃতিও সি হিল। কেনা এই 
রর রা এ ছি রর অয জর 
থে গর লাম ধরি ইন 
রি টিপ সুযোগ গেয়েছেন, এই দেব-দেবীর গতি তছিল 
নী রতেকু করেননি বিস্তু তা সম্বেও হিন্দু সমাজের দেব-দেবী 
কার পাব থেকে তাদের মন মুত হতে গারেনি। তাই ভারা সঢ়তনভাবে 


বাঙালী মুসলমানের মন ১৯ 


8৭ 
মুহে যয দেবী নারে এ গেয়েছে। হজ মহমদ হযরত আলী, 
মর হামজা মহ হানিফা বিবি ফাতেমা, উন বিবি এই চরিত্সমূহ বিশ্বাসে বং 
আচরণে, বাবর জর আরব দেশী তার চইডে বেশি শী উনের 
মধ্য ঘে বুদ এবং হবো কারানেখক গিয়ে দিয়েছেন তা একান্ততােই 
বশে গলিত দেব-দেবীর অনুরণ। বাইরের দিক থকে দেখে হয়তো অতটা 
মনে হাব না| কিন্ত গর দিকে বরনে তা ধরা না গড়ে যায় া। বিধাম এবং 
ভিজা সহিত দুই মুখ্য উপাদান। বশী অভিজ্ঞতার নবরগায়ণে সাহায করে 
আলোকিত বিশ্বাস আলোকিত রায় ঘটায় এবং অন্ধ অন্ধ রগায়ণ। মুমলমান 
খনার বিগাদের যে শত ডা আটা অধম, কেনা ইলা 
বণ তাদের ছিল না। তাই তাঁদের শিল অতটা 
আকলাসিত রতি গদে কীনা হৌচট খেয়েছে বনে তাদের রচনার শক্তি নেই 
আগাওল, দৌলত উর গরু মুদলমান করি উৎকৃষ্ট কারন! করতে গেরেছেন 
তার বারণ তদের কতিগয় সুযোগ ছিন। আলাওল নিজে আরবী, ফী এবং সংস্কৃত 
সহিত দু তত ছিলেন। কাব স্বাতাবিবতা-অয্বতাবিকতা মাধ উর পরিপূর্ণ 
বধ ছিল। তুগরি তিনি রাজসভায় বাস কা না করেছিলেন। রাজভায় যে 
চরণ এবং জীবনাদরশের আনোচনা চনতে গারে, জনসভাতে তা চনে না। একই কথ 
দৌলত উদর সেও কম-বেশি প্রযোজ্য ৰ 
কিন্তু যে সবল মুলমান কবিকে জনগণের ধ্মবোধ পরিতৃণ্ভ এবং রসগিগাসা 
মিটাবার জন্য কলম ধরতে হয়েছিল, সেখানে কবি কী বলতে চান, কাদের জন্য বলতে 
চান এবং যা বলছেন তা অনুধাবনযেগ্য হচ্ছে কিনা এইসব বিবেচনার বিষয় ছিল। 


ও 


মলমন মানের কোন্‌ অংশের সামজিক চাহিদা গূরণ করার জনয এই গুহ 
দেখা হয়েছিল এব কারা লিখেছিলেন, তাদের বিনা এবং সাংস্কৃতিক জাতি 
কদর ছিল _ তলিয়ে বিচার করনে কতিগয বিষয় লতার ধরা গড়বে। মনত 
াটাী সমাজের যে গেট ইসলাম ধর্ম গহণ করেছিলেন এবং নতুন ধর্ম হণ করার 
বারণ, অধিকতর ধোলমা করে বলতে গেলে মু রাজি গঠিত হওয়ার 
দর, তদের মধ্য নতুন আকাঙ্গার উনুয ঘটেছিল, সেই গরগীটিতেই ছিল 
গুঁথিাহিত্যের আদর সীমাবদ্ধ। তারাই এর লেখক, গাঠক এবং মমবদার। তাছাড়া 
রোগাং ইত্যাদি রাজদরবারে বাংলা ভাষা এবং সাহিত্যের ঘা হয়েছে, ততে যে 
সকল মুনিম কি-সাহিত্যিক আশাতিরিভ সাফল্য পর্ন করেছেন, জনগণের 
দৈনন্দিন জীবনধারা সে তার সংযোগ খুব নিবিড় কিংবা গভীর ছিল না। রাজসভার 


২০ আহমদ ছফা: নির্বাচিত গ্রবন্ 


বিদযব্, মার্জিত কচি, বিলাসবহুল জীবনযাত্রা ধরনই অধিকা ক্ষেত্রে আলাল 


মুখ শক্তিমন্ত কবির কাব্য-ভাবনাকে নিয়ন 


মধ্যে কাব্যের ওঁচিত্যরোধ জখম হয়নি বটে, 


গিত | আরবী, ফা্দী এবং সংস্কৃতি ভাষাতে ছিলেন সমান গরদশী। তাদের সাধনার 


চহিদামতো কাবরালাও তদের গক্ে সর হযনি। জনগণের সঙ্গে অনেকটা 
সম্পরহীন জ্যোৎ্নাভুক সৌন্দরযবলাসী ছিলেন বলেই তীদেরকে কাব্যের সামাজিক 
আদর্শ নিয়ে খুব একটা মাথা ঘামাতে হয়নি। আরবী-ফারসী থেকে যে কোনো কাহিনী 


ণ করেছিল। আর কবিরাও ছিলেন বর 


কিন্তু জনগণের জীবনধারার সমতলে এসে 


অনুবাদ করে রসসমদ্ধ ভাষায় কাশ করতে পারলেই তাদের দায়িত্ব শেষ হয়ে যেত 


এবং তাদের মে যোগাতায় ঘাটতি ছিল না। 


জনগণের শিল্পী এবং শিক্ষক। গুঁথিসমূহ্র 


দো-ভাষী গঁথিলেধকদের সমস্যা ছিল ডিনুরকম। তাঁরা ছিলেন একই মন 


অনেকগুলো রচনার গেছান সঞ্িয় ছিল 


সামাজিক প্রয়োজন। এই প্রয়োজন গূণভাবে গলন করার জন্য তিনটি উপাদান 
অগিার্যভাবে পযয়োজনীয় ছিল। যে সামাজিক দশটি তাঁরা গার করতে যাচ্ছিলেন 
সে সম্বন্ধে সম্যক ধারণা এবং উগল্ধি। যে সমাজে এই আদর্শ চার করেছিলেন সেই 
বিশেষ সমাজটির লোক-সাধারণের সসকৃতিক চেতনার মান; নির্ভার নন 


সামাজিক আদর্শ ধারণ করার মতো মানসিক 


সাবালকত্‌ অর্জন করেছে কিনা দে সমন্ধে 


একটা ধাব-ধারণা এবং পূর্বের শি্ার্ণের আসর ধারাটির বিষয়ে তাদের উপযুক্ত জান 
আর সেই ধারাটিকে সামাজিক গযোজানর দিকে লক্ষ্য রেখে সম্পূর্ণ নতুন একটি খাতে 
বাহিত করার ক্ষমতা ছিল কিনা। এই তিনটি মৌন বিষয়ের কোনোটিই গর্যা 


পরিমাণে গুঁথিলেখকদের মপকে ছিল না। সামাজিক বীর এবং নায়ক সৃষ্টির মাধমে 
ইলম ধর্মে মা বর্ঘ করার উদ্েশ্েই তাদের বেশিরভাগ কাব্গাংনায় ধৃত 
হয়ছিলেন। কিন্তু ইসলাম সমন্ধে তাদের ডান কিছু লোবফ্রতি, নতি, আউলিয়া 
দরবেশাদের অলৌকিক ক্রিয়াকাণ ইত্যাদির মধ্যেই সীমিত ছিন। আরবী-ফা্সী ভাষায় 
দখলের অভাবে অধিকাংশেরই মনে ইসলাম বলতে একটা গঁচমিশেলী ঝাপসা ধারণার 
সৃষ্টি হয়েছিল এবং তাদের রচিত সাহিত্যে দেই ধারণাই অভিবি ঘটেছে। তাছাড়া 
যে সমাজের লোক-সাধারণের কাছে নতুন ধর্মের সারল্য এবং দৌন্দ্য ব্যাখা 
করছিলেন, দেই সমাজটির মানিক গরিসর অত্যন্ত বর্ণ এবং সি ছিন। কেননা 
নিবর্র অধিকাংশ হিন্দু ফু যুগ ধরে আর্থিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দিক দিয় 
দিগীড়িত হওয়ার ফলে মুর আশয় থম বৌদ্ধ এবংগরে ইসলাম ধর্ম করেন 
নুন ধর্ম হণ ছিল একটি নির্যাতিত যামবগোষ্টীর আত্রক্মার অন্তত একটা 


ব্যবহারিক গদকষেগ। মতা গর্ব মাজেও যে গরীয়ান একটা সাংস্কৃতিক ধঁতিতা 
ছিল, তাঁরা তার মর্মমধু গান করা থেকেও বিত ছিলেন আবার ইসলামী সমাজ এবং 
সংস্কৃতির যে একটা উন্নত উদার আদর্শ ছিল তিহািক কারণে তাও তীরা অত 
ঝরতে গারো এই অনগ্রসর জনসমাজ ইসলামের নামে যে সকল কাহিণী চাইতেন, 


২০ 


সেই রকম কাহিনীই তাদের শোনাতে হত। আর গুঁথিলেখকরা ছিলেন এই জনগণেরই 
ক্ঠ। 

এই সবল কারণে বাঙালী মুসলমান রচিত গুঁথিসাহিত্যে উদ রসের অতি বেশি 
ছুড়াছড়ি। হিন্দু মহাকাব্য এবং গুরণসমূহরে বীরবীরাননদের চরিত্রের অগন্রণ 
মুসলিম কবিদের সু বীরদের মধ্য নতুন করে জীবনলাভ করেছে। তাই গুঁথিসাহিত 
অথসরমানতার চাইতে তিক্রিয়ার জের অধিক। মনের ইনমমনাতাবোধ থেকেই 
ওই গিয়ার সৃি। এর গেছনে একণচছ এঁতিহাসিক কারণ বর্তমান। মুসলমান 
গুঁধিরেখকেরা সচেতনভারে এক সামাজিক আদর্শ, একট শির বদলে আরেকটি 
শিলার নির্মাণের গস এহণ করেছিলেন। কিন্তু নতুন শি্াদর্শটির চেহারা কিরকম 
হার, জীবনের কোন্‌ মূর্যচেতনার বাহন হবে, অতীতের কদর গ্রহণ করবে, কতদূর 
বর্জন করবে, মে সমন্ধে তাদের মনে কোনো গরিছ ধারণা ছিল না। তাই তারা অনেক 
সময়ে বহনের দিক দিয়ে নতুন মুষ্টি করলেও, আসনে তা ছিল গলিত অতীতের 
ML RPL Ln 

য়াশাছ্ করে রেখেছে। এক সময়ে এই মুসলমানের গূ্বগুরুষেরা যে 

Lea এই অগমানজনক দূরন্মৃতি বাইবেলের 
অরিজিনাল সীন' বা আদি গাগের ধারণার মতো তীর মনে নিরন্তর জীগরুক 
(েকেছে। মুসলমান রচিত দি সাহিতের ধতিতিযাশীলতা আসলে সামাজিক 
রতকি়াণীনতারই সাহিত্যিক রগায়ণ। সে বিষয়ে কোনো স্পষ্ট ধারণা গোষণ করতে 
হলে এই অপমানজনক দূরম্মৃতির বিষয়টি স্মরণে রাখার ধয়োজন আছে। মুনিম 
শাসনের অবসানের গর এই সামাজিক প্রতিক্রিয়া আরো গভীর এবং অন্তমুখী রগ 
গরিগহ করে। এই ভিতর জের বালী মুসলমান সমাজে এত সুদূরপ্রসারী হয়েছে 
যে উনবিংশ শতানীর অন্যতম শক্তিশালী গদ্য-লেখক মীর মশাররফ হোসেনের 
সুবিখ্যাত ‘বিষাদ সি এটিতেও 'শহীদে কারবালা গুঁথর মণ আজরকে একই 
চেহারায়, একই গোশাকে, একই স্থানে দাড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। সময়ের 
গালাবদলের ব্যাপারটি এই অত্যন্ত শক্তিধর লেখকের মনে সামান্যতম আঁচড়ও কাটতে 
গারেনি। গুঁধিলেখকের কাজ্ঞানহীনতাকে তিনিও বরণ করে মিয়েছেন। 


৪ ৃ 
যেহেতু নবদীক্ষিত মুসলয়ানদের বেশিরভাগই ছিলেন মিনর্ণের হিন্দু, তাই আর্য 
সংস্কৃতিরও যে একটা বিটি এবং জীবন ও জগৎ সমন্ধে যে একটা ধসারিত বোধ 
ছি বাম ধর্মের কড়াবড়ির দরণ ইসলাম কিংবা বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গহণের পূর্বে দে 
সম্বন্ধেও তাঁদের মনে কোনো ধারণা জনাতে গারেনি। গাশাগাশি ইসলামও যে একটা 
উন্নততর দীপ্ত ধারার সত্যতা এবং মইয়ান সংস্কৃতির বাহন হিসেবে মধধাচো একটা 
সামাজিক বিধুব সংসাধন করেছিল, বাউলী মুগলমানের মনে তার কোনো গভীরাধ্যী 
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্রভাবও গড়েনি বললেই চলে। প্রথমত, ভারতে ইসলাম প্রচারে মধ্যগরাচোর সুফী 
দরবেশদের একটা গৌণ ভূমিকা ছিল বট, কিন্তু নোদী, খিলী এবং চেঙ্গিস খানের 
বংশধরদের স্াজ্য বিস্তারই ইসলাম ধর্মের প্রসারের যে মুখ্য কারণ, তাতে কোনো 
সংগয় নেই। এই গঠান-মোগলদের ইসলাম এবং আরবদের ইসলাম ঠিক একবস্ত ছিল 
না। আব্মাসীয় খনীফাদের আমলে বাগদাদে, ফাতেমীয় খলীফাদের আমলে উত্তর 
আফ্রিকায় এবং উমাইয়া খলীফাদের স্পেনে যে জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা হয়েছিল, ভারতবর্ষ 
তা কোনদিন প্রবেশাধিকার লাভ করেনি। মুসলমান বিজ্ঞানী এবং দারশনিকাদের যে 
অগ্রতিহত প্রভাব ইউরোগীয় রেনেসীকে সম্ভাবিত করে তুলেছিল, ভারতের মাটিতে মে 
যুক্তিবাদী জ্ঞানচ্টা একেবারেই শিকড় বিস্তার করতে গারেণি। খাওয়া-দাওয়া, 
সঞ্গীতকলা, স্থাগত্যশিল্প, উদ্যান রচনা এবং ইরান, তুকীস্থান ইত্যাদি দেশের 
| শীলনগন্ধতি এবং দরবারী আদব-কায়দা ছাড়া অন্য কিছু ভারতবর্ষ গ্রহণ করেনি। 
তদুগরি, এই ভারতবর্ষের লন, দির ইত্যাদি অধালে ইসলামের যেটুকু ব্যাখ্যা- 
বিশ্লেষণ হয়েছে, বাঙলা মুলুকে তার ছিটেফৌটাও পৌছতে গারেনি। যে মুসলিম 
শাসকখেদীটি নানা সময়ে বাঙলা দেশ শাসন করতেন, তীরা সকলেই ছিলেন বিদেশী 
রক্ত এবং ভাষাগত দিক দিয়ে স্থানীয় জনগণের মতে তাদের কোনো সম্পর্ক ছিল না 
অনেকটা ইউরোগীয় শাসকদের মতো সামাজিক বিছিনরতার মধ্যেই তারা বসবাস 
করতেন এবং নতুন গোশাব-আশাক, ফ্যাশান ইত্যাদির জন্যে দিল্লী কিংবা ইরানের 
দিকে সাধে তাকিয়ে থাকতেন। এই উটুকোটির মুসলিম শাসকবর্দ ধীদের হাতে 
অধিকাংশ শাসনতান্ত্িক দায়িতু অর্গিত ছিল, তাঁরা স্থানীয় জনগণের স্বাভাবিক নেতা 
ছিলেন না। এই উঁচুকোটর মুসলমান গ্রশাসকেরা এদেশীয় যে গ্রেণীটির সহায়তায় 
বাঙলা দেশের শসনকার্য পরিচালনা করতেন, তীর প্রায় সকলেই ছিলেন স্থানীয় উচু 
বর্ণের বাষলী বরাহ্সণ, কায়স্থ কিবা বৈদ্য শ্রেণীর লোক। যখনই প্রয়োজন গড়েছে কিংবা 
বর্মণ খ্গীর আনুগত্য সমন্ধে মনে সন্দেহ জেগেছে তারা অপেক্ষাকৃত নিমন্তর থেকে 
(েলাত এবং পদবী বিতরণ কার আরেকটি নেতুখরেী সৃষ্টি করেছেন। 'খাদনবীস', 
'মহনানবীস', ‘দেওয়ান’, 'রায়রায়ান', 'বখগী', মু" 'দন্তিদার' ইত্যাদি পদবীতেই 
তার প্রমাণ মেলে। বাঙলার স্থানীয় মুসলমানেরা কদাচিং বিদেশী মুসলমান শাসকদের 
সমে শাসনতান্িক কর্মে সহায়তা করার সুযোগ লাভ করেছেন। তার কারণ ছিল, একটি 
রাজশতির সঙ্গে সহায়তা করার জন্য যে গরিমাণ নিরাগদ আর্থিক ভিত্তির প্রয়োজন 
বালী ফুমলমানদের তা ছিল না। মুসলিম রাজশক্তি এই দেশের সমাজ-কাঠামোর 
মধ্যে অতি সামান্যই রগান্তর এনেছিল। তীরা অনেকটা নির্বিবাদেই পূর্বতন সমাজ- 
কাঠামোকে থহণ করেছিলেন। গরিবরতন ততটুকুই করেছিলেন, যতটুকু তাদের 
গযোজন। অর্থাৎ গর্বেকার শাসক নেতৃখ্রেগীর শূনযস্থানটিতীরা পূর্ণ করেছিলেন। 
মুসলিম শাসনের পূর্ব যে সমাজ ব্যবস্থাটি চালু ছিল, গরেও দেই একই ব্যবস্থা চালু 
থেকেছে। তার মধ্যে কোনো মৌলিক রগান্তর বা পরিবর্তন তারা আনতে গারেননি। 


বাষালী মুসলমানের মন ২৩ 


তাইনয়ুন ধর্ম করার গরেও থয ূনমানর ইংরেজ আমনের দশ ধনের 
মতো একট টন গর্ববোধ ছাড়া ইমাম কিবা আর্য সংস্কৃতির কিছুই লাভ করতে 
গারেমি। তাই খতিয়ে দেখলে দেখা যাৱে, ম্যান আমলেও ধীর শাদনতা্িব 
প্রয়োজনে ফার্সী ভাষা শিক্ষী করেছেন, তাদের বেশিরভাগই ছিলেন বাষ্ানী হিন্দ 
সম্গদায়ের উচ বর্ণের নোক। বাঙালী মুসলমানদের অবস্থার, গেশার এবং রুচির 
বিশেষ পর্ন হয়নি। ইসলাম গণের ফলে ভরা কতিগয় মেটা জাস বর্জন বরে 
কতিগয় মেটা জনতাকে হণ করেছিরেন। যেহেতু সংখ্যাগত দিক দিয়ে রা ছিলেন 
অনেক, উৎপাদন পদ্ধতির সে সরাসরি মন্পর্বিত ছিলেন এবং রাজি সময় 
অসময়ে তীদের গতি তনুর দমন করতেন, এই সকল কারণের দরণ দের মধ 
কৃত একটা সামজিক আবাজা নাত বরেছিন। গুঁথিসাহিতোর মধ্য এই 
আকাজাই পূণ দৈর্ঘে মুক্তিলাভ করেছে। 


€ 


এই গুিসমহ্র দো-ভাষী অর্থাৎ বাংলা এবং আরবী-ফা্ী মিধিত হওয়ার গেছনে 
একটি অনন্ত দুরবর্তী ইতিহিক কারণ বর্তমান । হদীদে তিনটি কারণ অনান 
ভাষার চাইতে আরবীকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলা হয়েছে প্রথম হলো 
কোরআনের ভাষা আরবী, তীয় কারণ বেহেশতের অধিবসীদের ভাষা আরবী এবং 
তৃতীয়ত হজরত যুহমদ নিজে একজন ভারী হিলন।এই জিটি মুখা কারণ যে 
সমন্ধ দেশে ইসলাম গচারিত হয়ছে, দেখানে অগ্রতিরাধাভাবে এই ভাষাটিরও 
জবশ ঘটেছে আরব অধিকারের পূর্বে মিশর এবং আকার দেশসমূহ নি 
ভা এ কর্মালা দুই ই ছিল। কিন্ত আরবদের অধিকারে আসার গর আরবী ভাষা 
এবং আরবী বর্ণমালা দিকেই অধিবাসীদের হণ করতে হয়। ইসলামের পমক যুগ 
আরবী ভাষা এবং ইসলাম অনেকটা অভিনর্ঘক ছিল। আরবী ভাষাকে গ্রহণ না করে 
ইসলাম গণ করলে ধৃত ম্লান হওয়া যারে না, সে সময়ে এরকম একটা ধবল 
মত অতিমাত্রায় সত্য ছিন। অন্য যে-কোনো সেমিটিক ধর্মের মতো ইলামেও 
গারনীকিক জীবনের গুরুত্ব ছিল অপরিজীম। সারাজীবন মু্লমান হিসেবে জীবন 
কাটায় গরবানে বেহেশতে যেয়েও ভাষাজানের অভাবে একঘরে জীবন কাটাতে হবে 
ও ধ্মধাণ মুলা মাত্রেই সহোর অতীত একটা বাগার। তই মিশর থেকে উর 
বরে মারো পর্যন্ত বিস্তৃত অ্লের অধবদীর আরবী ভাষা এবং রমলা দুটিএহা 
করেছিলেন। 

মিশর যেভাবে সহজে আরবী ভাষা জনগণের কাছে এহদীয় হয়ে উঠতে গেরেছে, 
ইরানে তেমনটি হতে গারেদি। কারণ ইরানীরা ছিলেন অতিমাত্রায় ধঁতিহা-সচেতন এবং 
সংস্কৃতিত-গ্রণ জাতি। তাদের মহীয়ান সাস্কৃতিক এতিহা থেকে এ যুক্তি উদ্ধার 
করতে বিশেষ রগ গেতে হয়নি যে আরবী ভাষা না আয়ত করেও প্রবৃত মুসলমনি 
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হওয়া যায়। কোরানের কৃত শিক্ষা তাঁদের নিজস্ব ভাষায় বিকশিত করে তোলার মতো 
ভাষাত সমৃদ্ধি এবং মনীযা দুই-ই তাঁদের ছিল। আরবী ভাষাকে বর্ন থয 
ইরানী সমাজ যে একটি চালের সম্মুখীন হয়েছিল, কৰি ফেরদৌসী, দার্শনিক ইমাম 
গাব প্রমুখ তা হণ করেছিলেন। ইরাণীরা আরবী ভাষা গহণ করেননি, কিন্তু আরবী 
বালা তাদেরকে মেনে নিতে হয়েছে। তারগরে ইরান থেকে গুরু করে আফগানিস্তান 
গেরিয়ে ভারতবর্ষ অবধি মুসলিম শক্তির যে জয়যাত্রা সুচিত হয়েছে তার গেছন গেছন 
ফাসী ভাষাও ভারতে ধবেশ করেছে। এমনকি মোগল বিজেতারা তীদের মাতৃভং 
নর পরিবর্তে ফারদীবেই সরকারী ডা সার মেনে নিয়েছেন। মিশরে আরী 
যেমন, আফগাদিস্থান ইত্যাদি দেশে ফার্সী যেমন চাগিয়ে দেওয়া মু হয়ছে 
ভারতবর্ষে সেভাবে অনেকদিন রাজভাষা থাকার গরও ফাসীকে চাপিয়ে দেওয়া সমর 
হয়ণি। ভারতের হিন্দুরা বড় আর্য জাত; তাঁরা দরবারে চাকরী করার জন্য উত্মরগে 
ফাসীতাষা শিক্ষা করেছেন, 'দিনীশবরে বা জগদীখরো' উচ্চারণ করেছেন, কিনতু 
নিজেদের ভাষা বাদ দিয়ে কখনো & ভাষাটিক গ্রহণ করেননি। সুতরাং ভারতে ফী 
ছিল জনগণের দৈনন্দিনতার স্পর্মারশবর্জিত দরবারবিহারী একটি অভিজাত ধীর 
ভাষা। স্থানীয় মুসলিম জনগণের মধ্যেও তার বিশেষ প্রসার ঘটেনি।স্াতনতর্ী 
মুলমানেরা নিজেদের ধয়োজন ফাস বণমালাকে হণ করে ভারতীয় ভাষাসমূহ 
সমন্বয়ে উদ নামে একটি গীঁচমিণেলী ভাষা তৈরি করেছেন। ইউরেগীয় গঞিত্রো যেন 
রেনেমীর যুগে জাতীয় ভাষাসমূহ্র পুর্ণ বিকাশের পূর্বে ল্যাটিন ভাষাতে সন্দর্ভ 
ভাষাতেই রুনা করতেন। গৈয়দ আহমদের আলীগড় আন্দোলনের গর উর্দু ভাষাতে 
নুন প্রাণ সঞ্চারিত হয় এবং এ ভাষাতেই ধর্মীয় সন্দর্সমূহ লেখা হতে থাকে। 
বালী ফুদলমানের চোখে ফার্সী এবংউ্ন ভাষা দুটো আরবীর মতোই গিত ছিল। 
আর এ দুটো রাজভাষা এবং শাসক নেতৃখরেগীর ভাষা হওয়ায়, তাদের ধরা নিশাই 
অনেক বৃদ্ধি গেয়েছিল। কিন্তু এ দুটির একটিকেও গরিগরণভাব রপ্ত করার জনয 
একটি সমাজের গেছনে যে শত আর্থিক ভিতি এবং সাংস্কৃতিক বুনিয়াদ থাকা গয়োজন 
ছিল দুটির কোনোটিই তাঁদের ছিল না। কলকাতার গার সর্ট এলাকার গাংনো 
ই্ানরা যে ধরনের ইংরেজি বলেন কিংবা ঢাকার কুটি অধিবাসীরা যে উর্দু বলেন 
ততটুকু ভাষাজ্ঞান অর্জন করাও সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক কারণে তাদের গক্ষে সর 
ছিল না। কেননা এ্যাংলো-ইঞ্জ্মামদের সঙ্গে ইংরেজ এবং ইংরেজী ভাষার আর ঢাকার 
কিদের সে উদ এবং নবাবদের সামাজিক মেলামেশার যে সুযোগ ছিল, বাঙলার 
আগামর জনগণের সঙ্গে উদু-ফাগী জানা শাসক নেতৃত্দৌর ততটুকুও সামাজিক 
মেলামেশার সুযোগ ছিল না। কিন্তু বাঙালী মুসলমানেরা নিজেদের সামর্থ্য অনুসারে 
আরবী, ফার্সী এবং উ্দু এই তিনটি ভাষায় তালিম এহণ করার ্রণন্তকর গরয়াস চালিয় 
গেছেন। আরবী, ফার্সী এবং উর্দু ভাষাটাও যখন তাদের পক্ষে পরিপূর্ণভাবে রঙ করা 


বাঙালী মুসলমানের মন ২৫ 


অসন্ভর মনে হয়েছে তখন এঁ বর্মোলাতে বাংলা লেখার চেষ্টা করেছেন। এখানে একটা 
কথা গরষ্ার করে নেয়ার আছে, কোনো ব্যক্তি বিশেষ একটা ভাষা র করতে গারেন, 
কিন্তু টাকে সামাজিকভাবে র করা বলা চলে না। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকেও 
আরবী হরফে বাংলা দুধিতর যে লেখা হয়েছে সেটাকে ক'জন অকারভোগী 
গুঁথিলেখকের নিছক খেয়াল মনে করলে ভু করা হবে। আদলে তা ছিল বেহেশতের 
ভাষার পতি বৃত্ত নিবেদনের অতনু মনোভাবের বহঃধকাশ। যখন দেখ 
(গল আরবী হরফে বালা লিখেও সমাজে চালু করা যায় না তখন গুথিলেখবেরা 
সরান পরবর্তী গন্টা অনুসরণ করতে থাকলেন। বাংলা ভাষার সে এসতার আরবী- 
ফার্সী শব্দ মিশেল দিয়ে কাব্য রচনা করতে আরম্ভ করলেন। জনগণ তাদের এই 
ভাষাটিে গহণও করেছিলেন। কিন্তু কোন্‌ জনগণ? এঁরা ছিলেন দেই জনগণ, সংস্কৃত 
ভাষা ধীদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল, আরবী অজানা, ফা্সীর নাম শুনেছেন এবং উদু ভাষা 
কানে খুমেছেন মাএ 

সুযোগ গেলে তারা আরবীতে লিখতেন, নইলে ফা্ীতে, নিদেন পক্ষে টরুতে। 
কিন্তু যখন দেখা গেল এর একটাও সামাজিকভাবে ব্যবহার করা সন্বব নয় তখন বাধ্য 
হয়েই বাংলা নিখতে এযোছেন। কেউ কেউ সন্ীগের আবদুল হাকিমের সেই যেসব 
বনদেতে জনি হিংসে বগবাণী/সেদব কাহার জু নির্ণএ ন জানি গংভিখুলো আউড়ে 
বলে থাকেন যে নিজেদের ভাষার প্রতি গঁথিলেখকদের অগরিমীম দরদ ছিল। কথাটা 
সম্পূর্ণ সত্য নয়। আবদুল হাকিমের এই উির মধ্যে একটা পরও ক্ষোভ এবং 
মর্মবেদনা লক্ষ্য করা যায়। নিশ্গাই সে সময়ে এমন লোক ছিলেন যারা সত্য সতি 
বাংলা ভাষাকে ঘৃণা বরতেন। আবদুল হাকিম নিছে সে খরীভুকত নন, তাই সে উঠ 
ভাষাতে তীর অধিকারও নেই। তাই তিনি তার একমাত্র আদি এবং অকৃতিম ভাষাতেই 
লিখতে প্রবৃত্ত হয়েছেন। 

দুর অতীতের কথা বলে লাভ নেই। ফরিদপুরের নবাব আবদুল লতিফও মুমলমান 
সমাজের শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে উর্দু ভাষার সুগারিণ করেছিলেন। আবুল কাশেম 
ফজলুল হক যিনি ছিলেন বাংলার পথম আধুনিক দিতি রাজনীতিবিদ, তিনিও 
বাড়িতে উর্দু ভাষায় কথাবার্তা বলতেন। ঢাকার কুটি অধিবাসীদের অনেকেই অনেকদিন 
গর্ত রাটুভাষা আন্দোলনের সক্রিয় বিরোধিতা করেছেন। এই সমস্ত কিছুর মধ্যে থেকে 
একটি সত্যই স্পষ্টভাবে বেরিয়ে আমে, তা হলো বাঙালী মুসলমানদের অধিকাংশের 
মধ্যে আরবী, ফার্ম, উদ ইত্যাদি ভাষার গতি একটা অন্ধ অনুরাগ অনেক দিন পর্যন্ত 
বিরাজমান ছিল। 


৬ 


পলাশীর যুদ্ধের গর ইট ইমা কোম্পানী অনুসৃত নীতির ফলে যে উচুকোটির মুসলিম 
শাসক নেট ছিল তার অবস্থা একবারে শোচনীয় হয়ে গঢ়ে। ভাষাগত দিক দিয় 


২৬ আহমদ ছফা: নির্বাচিত প্রবন্ধ 


তীরা বাঙালী মুসলমান জনগণের সঙ্গে কোনরকমে সম্পর্কিত ছিলেন না। এ দেশে 
অনেকটা বিদেশীর মতোই অবস্থান করতেন। সরকারী চাকুরীই ছিল তাঁদের এই দেশে 
অবস্থান করার মুখ্য অবলম্বন। নবাবী আমলের অবসানের পর যখন ইংরেজ শাসন 
কায়েম হলো তারা না পারলেন ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে, না পারলেন 
নিজেদের ধর্মীয় জনগণের নেতৃতুদান করতে। রক্ত, ভাষাগত, রুচি, সংস্কৃতি এবং 
আচরণগত ব্যবধানের দরুণ আপদকালে সমাজের নেতৃশেগীর পালনীয় যে ভূমিকা 
রয়েছে, বাঙলা দেশে অবস্থানকারী অভিজাত মুসলিম শর্ণীটির তা গালন করার কথা 
একবারও মনে আসেনি। 

কিন্তু উত্তর ভারতে হয়েছে সম্পূর্ণ উল্টো। সেখানেও মুসলিম শাসক নেতৃুশ্েদীটি 
মোগল শাসনের অবসানের গরে একেবারে নিব হয়ে গড়েছিলেন। অত্যন্নকাল গত না 
হতেই স্যার সৈয়দ আহমদের নেতৃত্ব তারা নতুন ব্যবস্থাকে মেনে নেয়ার জন্য এবং 
নতুন ব্যবস্থার সঙ্গ খাপ খাওয়াবার জন্য মনন এবং মানসিকতার পরিবর্তনে লেগে যান 
তার ফলশ্কতি আলীগড় কলেজ। এই কলেজের সবচেয়ে গ্রণিধানযোগ্য যে অবদান তা 
হলো মুসলিম নেতৃশেদীকে গৃ্ীভূত হতাশা থেকে উদ্ধার করে বটিশমুখী করা। বিটিশ 
শাসকদেরও সিপাহী যুদ্ধের সংশয়-সন্দেহের কুজ্ঝটিকা সরিয়ে মুসলিমমুখী করে 
তোলার ব্যাপারে, ব্যক্তিগতভাবে স্যার সৈয়দ আহমদ নিজে, তাঁর বন্ধু এবং অনুরাগীবর্গ 
ও প্রতিষ্ঠিত আলীগড় কলেজ বিরাট ভূমিকা পালন করেছে। তাই সেখানে মুসলমানেরা 
সংখ্যালঘিষ্ঠ হওয়া সত্বেও লেখাগড়া, ব্যবসা-বাণিজ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের চাইতে 
অপেক্ষাকৃত অগ্রসর ছিলেন। আসলে স্যার সৈয়দ আহমদ মুসলমানদের বিটিশ 
শাসকদের কাছ থেকে সুযোগ নেয়ার পদ্ধতিটা ভালোভাবে শিখিয়েছিলেন। তার চিন্ত 
সারা ভারতের শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যে এত বেশি শেকড় বিস্তার করেছিল যে 
আলীগড়-শিক্ষিত মুসলমানেরা কদাচিৎ সুযোগসন্ধানী নীতি পরিহার করতে পেরেছিলেন; 
কেননা জনগণ এবং অভিজাত ধরণীর মধ্যে ভাষাগত, সংস্কৃতগত, রুচি ও আচারগত 
দত ছাড়া অন্য কোনো দূরত ছিল না। কিন্তু বাঙলা দেশে ব্যাগারটি ছিল সম্পূর্ণ 
ভিননরকম। ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অভিজাত শ্রেণী একেবারে তলিয়ে 
গেল। কিন্তু তাদের আচার-আচরণ, সামাজিক আদর্শ অটুট থেকে গেল। হিন্দু সমাজের 
প্রতিযোগিতা এড়িয়ে বিটিশ শাসকদের কৃগাকণা সম্বল করে যে সকল মুসলমান ওপরের 


বলে বরণ করে নিতেন। এঁরা আবার অনেক সময় আপন মাতৃভূমি এবং মাতৃভাষার জন্য 


স্যার সৈয়দ আহমদ যা করেছেন বাঙলা দেশের মুসলমানদের জন্য একই কাজ করা 
উচিত মনে করতেন। 


প্রায় হালের একগুঁয়ে ইতিহাস-ব্যাখ্যাকারদের মধ্যে একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা 


যায়। তারা বলে থাকেন, বিটিশ শাসনের আমলে বাঙলার মুসলমান সমাজ অধ?গতনের 


গভীর গন্ধে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। এটা গুরো সত্য তো নয়ই, সিকি পরিমাণ সত্যও এর 
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মধ্যে আছে কিনা সন্দেহ। সত্য বটে, মুসলিম শাসনের অবসানের গর শাসক 
নটি দুরশার অন্ত ছিল না। কিন্তু তাদের সে সাধারণ বাঙলী মুসলমান 
জনগণের একমাত্র ধর্ম ছাড়া অন্য কোনো যোগসুত্র ছিল কি? আর মুসলমান জনগণের 
অবস্থা ইংরেজ শাসনের পূর্বে অধিকতর ভালো ছিল কি? নবাবী আমলেও এ দেশীয় 
ফার্সী জানা যে সকল কর্মচারী নিয়োগ করা হত, তীদের মধ্যে স্থানীয় হিন্দু কত জন 
ছিলেন এবং কত জন ছিলেন স্থানীয় মুসলমান, এ সকল বিষয় বিচার করে দেখেন না 
বলেই অতি সহজে অপবাদের বোঝাটি ইংরেজদের ঘাড়ে চাগিয়ে দিয়ে তারা দায়িতযু 
মনে করেন। 

উত্তর ভারতেও মুসলিম শাসক নেত্রী একইভাবে র্বস্বপ্ত হয়ে পড়েছিলেন, 
অধিক তাদের অনেকেই দিগাহী বিপ্ুরে অংখথহণ করেছিলেন। তার পরেও তাঁরা কী 
করে এগিয়ে আসতে পারেন এবং তাদের মধ্যে কেন সৃষ্টি হলো স্যার সৈয়দ আহমদের 
মতো একজন মানুষ? বালা দেশের মুসলমানদের মধ্যে তেমন একজ'' মানুষ জন্মানেণ 
না কেন? এই সকল বিষয়ের সদুত্তর সন্ধান করলেই বাঙালী মুসলমানের যে মৌলিক 
সমস্যা তার মূলে যাওয়া যাবে। 

বাঙালী মুসলমান কারা? এক কথায় এর উত্তর বোধ করি এভাবে দেয় যায়: ধীরা 
বাঙালী এবং একই সঙ্গে মুসলমান - তাঁরাই বাঙালী মুসলমান। এঁদের ছাড়াও মুদূর 
অতীত ধেকেই এই বাঙলা দেশের অধিবাসী অনেক মুসলমান ছিলেন - হীরা এতিহ, 
সাংস্কৃতিক এবং নৃতাতিক ইত্যাদি বৈশিষ্ানুসারে ঠিক বালী ছিলেন না। আর্থিক, 
সামাজিক এবং রাজনৈতিক সুযোগ-সুবিধাগলো তাঁদের হাতে ছিল বলেই বাঙালী 
মুসলমানের সঙ্গে ৃটি-সংভৃতিগত: ভেদরেখাসূহ অনেকদিন পর্যন্ত বাচিয়ে রাখতে 
গেরেছিলেন। শুধু তাই নয়, এই পতুতৃশীল অংশের রুচি জীবনদৃষ্টি, মনন এবং 
চিন্তন-গদ্ধতি অনেকদিন গর্যন্ত বাঙালী মুসলমানের দৃষ্টিকে আঙছন করে রেখেছিন। 
বানী মুসলমানের যে তম অংশ কোনো ফীক-ফোকর দিয়ে গলে যখন সামাজিক 
পুত প্রতাগের অধিকারী হতেন, তখনই বাঙালী মসনমানের সনদ তাদের সম্পর্ক 
চুকে যেত এবং ধীর অভ্যাস, রুচি, জীবনদৃষটির এমনকি ভাত গ্রবাতাসমূহও 
কর্ষণেঘর্ষণে নিজেদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অঙ্গীভূত করে নিতেন 

মূলত বানী মুসলমানেরা ইতিহাসের আদি থেকেই নর্মাতি একটি মানবণটী। 
এই অঞ্চলে আর্য গা বিস্তৃত হওয়ার পরে সেই যে বাম থা গরবরতিত হলো, 
ওঁদের হতে হয়েছিল তার অসহায় শিকার। যদিও তীরা ছিলেন সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ 
অংশ, তথাগি সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গণয়নের গ্রধে তাদের 
কোনো মতামত বা বক্তব্য ছিল না। একটি সুদীর্ঘ এঁতিহাসিক ক্রিয়ার মাধ্যমে বাঙলা 
তির সাক্ষাৎ সন্তানদের এই সামাজিক অনুশাসন মেনে নিতে হয়েছিল। যমন কল্পনা 
করা হয়, অত সহজে এই বাংলাদেশে আর্য প্রভাব বিস্তৃত হতে গারেনি। বাঙলার 


২৮ আহমদ ছফা : নির্বাচিত প্রবন্ধ 
আদিম কৌম সমাজের মানুষেরা যে সর্বপরকারে ওই বিদেশী উন্নততর শক্তিকে বাধ 


দিয়েছিলেন __ ছড়াতে, খেলার বোনে অজ প্রমাণ ছড়ানো রয়েছে। এই অঞ্চলের 
মানুষদের বাগে আনতে অহংগৃষ্ট আর্য শক্তিকেও যে যথেষ্ট বেগ গেতে হয়েছে তাতে 
সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। জার্মান সমাজবিজ্ঞানী ম্যাক্স ওয়েবার তীর বিষ্বিফ্ণত 
ভারতের ধর্মসমুহ' এহে একটি চমৎকার মন্তব্য করেছেন। আর্য অথবা ব্রাহ্মণ শক্তি যে 
একেবারে চিরতরে জনু-জন্ান্তরের দাস বলে চিহ্নিত করেছে। আর যে সকল শক্তি ওই 
আর্য শজিকে গরান্ত করে ভারতে শাসনক্ষমতার অধিকারী হয়েছেন, তাদের সকলকেই 
মর্যদার আসন দিতে কোনো প্রকারের দিধা বা কুষ্ঠা বোধ করেনি। শক, ইন, মোগল, 
পাঠান, ইংরেজ যারাই এসেছেন এদেশে তাঁদের সহায়তা করতে (গছপা হয়নি। কিন্ত 
নিজেরা বাহুবলে খীদের গরাজিত করেছিল, তীরাও যে মানুষ একথা স্বীকার করার 
্রয়োজনীয়তা খুব অন্ন অনুভব করেছে। তবু ভারতবর্ষে এমনকি এই বাঙলা দেখেও 
যে, কোনো কোনো নীচ পরীর লোক নানা বৃত্তি এবং গেশাকে অবলম্বন করে ধীরে ধীরে 
ওপরের গ্রেণীতে উঠে আসতে গেরেছেন তা অন্যত্র আলোচনার বিষয়। 

বাঙলা দেশের এই পরাজিত জনগোষ্ঠী যাদেরকে রাজশ্তি পাশবিক শক্তির 
সাহায্যে অন্তজ করে রেখেছিল, তাদেরই সকলে এক সময়ে বৌদ্ধ ধর্ম খহণ করে সে 
প্রাথমিক পরাজয়ের কথঞ্চিং প্রতিশোধ গহণ করেছিলেন। শঙ্করাচার্যের আবির্ভাবের 
ফলে চীন আর্যধর্মের নবজীবন প্রাণির গর বৌদ্ধদের এদেশে ধনপ্রণ নিয়ে বেঁচে থাকা 
যখন অসম হয়ে দাড়াল, তার অব্যবহিত গরেই এ দেশে মুসলমান রাজশত্তির প্রতিষ্ঠা 
হয় এবং ভীত সমস্ত বৌদ্ধরা দলে-দলে ইসলাম ধর্মের আধ গহণ করে। হিন্দু বর্ম 
গরথাই এদেশের সাম্প্রদায়িকতার আদিমতম উৎস। কেউ কেউ অবশ্য বিটিশ 
সামাজ্যবাদকেই সাম্প্রদায়িকতার জনয়িতা মনে করেন। তারা ভারতীয় ইতিহাসের 
অতীতকে শুধুমাত্র বিটিশ শাসনের দুশো বছরের মধ্যে সীমিত রাখেন বলেই এই ভুলটা 
করে থাকেন। 


ন 


বাঙালী মুসলমানেরা শুরু থেকেই তাঁদের জার্থিক-সামাজিক এবং সাংস্কৃতি দুর্দশার 
হাত থেকে আত্মরক্ষার তা্িদেই ত্রমাগত ধর্ম গরিবর্তন করে আসছিলেন। কিন্তু ধর্ম 
গরিবর্তনের কারণে তীদের মধ্যে একটা সামাজিক প্রভূত অর্জনের উন হলেও 
জাগতিক দুর্দশার অবসান ঘটেনি। বাঙলা দেশে নতুন নতুন রাজশক্তি প্রতিষ্ঠা হওয়ার 
সঙ্গে সনে নতুন ধর্মাবলীর সংখ্যা আশাতীত হারে বৃদ্ধিলত করেছে। যেহেতু মৌলিক 
উৎগাদন গদ্ধতির মধ্যে কোনো পরিবর্তন বা রগান্তর ঘটেনি, তাই রাজশভিকেও গুরনো 
সমাজ-সংগঠনকে মেনে নিতে হয়েছে। সে জন্যেই মুনিম শাসনামলেও বাঙানী 
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মুমলমানেরা রাজনৈতিক, আর্থিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে নিগৃহীত 
ছিলেন। ইংরেজ আমনে উট শেণীর মুসলমানরা সম্পূর্ভোরে সামাজিক নেতৃত্রে আসন 
থেকে বিতাড়িত হলে টু বর্ণের হিন্দুরা স্বাভাবিকভাবেই সে আসম পূরণ করেন। 
বাঙালী মুসলমানদের অধিকাংশই বাংলার আদিম কৃষিভিত্তিক কৌম সমাজের 
লোক। তাদের মানসিকতার মধ্যে আদিম সমাজের চিন্তন গদ্ধতির লক্ষণসমূহ সুধকট 
বারবার ধর্ম পরিবর্তন করার গরেও বাইরের দিক ছাড়া তাদের বিশ্বাস এবং মানসিকতার 
মৌলবস্তুর মধ্যে কোনো গরিবর্তন আসেনি। দিনের গর দিন গিয়েছে, নতুন ভাবাদ 
এদেশে তরঙ্গ তুলেছে, নতুন রাজশক্তি এদেশে নতুন শীসনগনধতি চালু করেছে, কিন্ত 
তাঁরা মনের দিক দিয়ে অধ্ুরাকৃতি দর মতোই বারবার বিচিনন থেকে গিয়েছে 
মুগলমান সম্পদায়ের বেশিরভাগই ছিলেন বঙালী মুসলমান এবং মুদলমান রাজত্ব 
সময়ে তাদেরই মানসে যে একটি বলবন্ত সামাজিক আবাজ্জা জাধত হয়েছিল তাদেরই 
রচিত গুঁিসাহিত্যসমূহের মধ্যে তার প্রমাণ মেলে। কাব্যসহিত্েরন্দনতাত্িক বিচার 
অনুসারে হয়তো এ সকল গুঁথির বিশেষ মুল্য নেই, কিনতু বাঙালী মুসলমান সমাজে 
তাত্বিক এবং সমাজতাতবিক গবেষণায় এসবের মূল্য যে অগরিসীম মে কথা বলার 
অপেক্ষা রাখে না। 

ইতালীয় দার্শনিক বেদিতে ক্রোচের মতে প্রতিটি জাতির এমন কতিগয় 
সামাজিক আবে আছে যার মধ্যে জাতিগত বৈশিষ্ট মূহ নির্যাসের আকারে গুরেমাত্রায 
বিরাজমান থাকে। রাজনৈতিক গরাধীনতার সময়ে সে আবেগ সাপের মতো বুগ্লী 
গকিযে ঘুমিয়ে থাকে এবং কোনো রাজনৈতিক এবং সামজিক মুক্তির দারথান্তে উপস্থিত 
হাল সে আকোই ফণা মেলে হার দিয়ে ওঠে। সহিত্যেই মে এই জাতিগত 
আকাজ্ার রূপায়ণ ঘটতে থাকে। জাতিগত আকাঙ্জার সঙ্গে যুক্ত হতে না গারনে 
কোনো মহৎ সাহিত্য যে মৃষ্টি হতে পারে না, একথা বলাই বাহুল্য । 

গুঁহিসাহিত্যের মধ্যেও আমরা দেখতে গাই, বাঙলী আদিম কৃষিভিত্তিক কৌম- 
সমাজের মনটি রাজশক্তির আনুকুদ্য অনুভব করে হকার দিয়ে ফণা মেলে জেগে 
উঠেছে। কিন্তু ধ জেগে ওঠাই সার, সে মন কোনো পরিণতির দিকে ধাবিত হতে 
পারেনি। গরতিব্বকতাসমূহ সামাজিক সংগঠনের মধ্যেই ব্রাজমান ছিল। সমাজ- 
থান (ভেদে ফেলে নবরূপায়ণ তারা ঘটাতে গারেননি। কারণ মুসলিম শাসকেরাও 
নী জনগণের মধ্যে থেকে যে নেতৃষেদী সংগ্রহ করেছিলেন, তাদের মধ্যে বাদী 
মুসলমানের গ্রতিনিধিত্ব একেবারে ছিল না বললেই চলে। অন্যদিকে ভাষাগত, 
সতত, রুটি এবং আচারগড দূরের দরুণ শাকণ্েণীর অভ্যাস, মনন রপ্ত করতে 
গিয়ে বারবার বার্তার পরিচয় দিয়েছে বাঙালী মুসলমান। 

ইংরেজ শাসন কায়েম হওয়ার গরে এই দেশে হিনুসমাজের ভেতর থেকে যে 
একটি মধ্যবিত্ত নেতৃশ্ণী মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে তার মধ্য মুসলমান সমাজের 
ধতিমিধিত ধরায় না থাকার কারণ হিসেবে শুধুমাত্র বিটিশের 'ডিভাইড গা রুল 


এ 
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গলিসি' কিংবা মুলমান সম্থদায়ের তি ইধরজের অন্ধবিদেষাক ধরে নিলে মুসলিম 
সমাজের তুলনামূলকভাবে গেছনে গড়ে থাকার কারণসমূহের সঠিক বাথ করা হবে 
না। 


৮ 


উনবিংশ শতাবীতে হিন্দু মধ্যবিত্তের উথ্থান যুগে ইউরোগীয় ভাবধারা, জ্ঞান-বিজ্ঞান 
এবং নানা আধুনিক সামাজিক, সানৃতি চিন্তারশি বটীয় হিন্দু সমাজের একাংশের 
মধ্যে যে তর তুলেছিল, তা মুসলমান সমাজকে স্পর্ণও করতে গারেনি। আধুনিক 
যুগের দাবীর সঙ্গে সন্ততি রক্ষা করে যে সকল ধর্মীয় এবং সামাজিক আন্দোলন ও 
সাংস্কৃতিক মূলযচেতনার নতৃত হিন্দ মধ্যবিত্ত খে দান করেছিলেন, মুসলমান সমাজে 
তা একেবারে পার লাভ করেনি। জগত এবং জীবনের যে সবল অত্যাবশ্যকীয় গু 
নবযুগের আলোকে তীর ঝািয়ে নিচ্ছিলেন, মুসলমান সমাজ তার কিছুই গ্রহণ করেনি। 
গে সময়ে স্যার সৈয়দ আহমদ, সৈয়দ আমীর আলী, নওয়ার আবদুল লতিফ গরমুখ যে 
সকল মুসলিম চিন্তন মুসলমানদের হয়ে কথা বলছিলেন এবং চিন্তা করছিলেন, 
মুলমান সমাজের গ্বৃত দাবী কি হওয়া উচিত সে সমন্ধে যথার্থ বোধ তাদেরও ছিল 
না। তীরাও নীচুতনার মুসলমান অর্থাৎ বাঙালী মুসলমান সমে চিন্তা করার কোনো 
অবকাশই গাননি। শিক্ষা-সংস্কৃতি এবং সংস্কার বলতে তাদের মনে ধরভুতব হারান উচু 
কোটির মুসলমানদের কথাই জাগরুক ছিল। 

স্থানীয় মুদলমানদের মধ্যে বাংলা ভাষাকে আশয় করে যে অধিকারচেতনা 
অগে্াৃত গরে জাত হা, আসনে ছা ছিল উনবিংশ শতাবীর হিন্দু মধাবিজ্রে 
আন্দোলন ও অধগতির সম্থসারণ মাত্র। তাদেরকে তা করতে গিয়ে দু'ধরনের বাধার 
সম্মুখীন হতে হয়। লেখাগড়া, শিক্ষা-সংস্কৃতি, অর্থ রথের দিক দিয়ে অনেকদূর অগ্রসর 
হিন্দু সমাজের সঙ্গে তাদের ধতিদদ্িতা করতে হত এবং অন্যদিকে উঠ তলার 
মুসলমানদের মূল্যচেতমা এবং জীবনকে স্বীকার করে নয় ছাড়া তাদের গত 
ছিল না। এ দু-মুখী পতিবন্ধকতাকে অগ্রাহ্য করতে হলে যে শক্ত মামনি ভিত্তিতূমির 
য়োজন ছিল, তাদের গেছনে তা ছিল না। তাই বাঙালী মুসলমানদের মধ্যে থেকেও 
ইংরেজি শিক্ষা-দীক্ষার সুযোগ নিয়ে ধীরা ওগরে উঠে আসতেন, উুতলার মুমলমানদের 
জীবনদষ্টর সঙ্গে তীরা নিজেদের সংযুক্ত করতেন। স্যার সৈয়দ আহমদের আদীগড় 
আন্দোলন থেকে শুরু করে জাগানুদদীন আফগানীর 'প্যান ইসলামিজম' গর্যৰ পশ্চিম 
দিক থেকে আসা সমস্ত আন্দোলন-গ্রব্তনার সনে নিজেদের অংশীদার করে নিতেন। 
কিনব স্যার টৈয়াদর আলীগড় আন্দোলন একান্তভাবে উত্তর ধদেশের মুসলমানদের 
সংখ্যলঘি্ঠ মুদদমান সামন্তাীর বর রক্ষার উদ্দেশ্যেই করা হয়েছিল। আবার এই 
সমন্াধদীর সনে জনগণের হেণীগত তফাত ছাড়া ভাষা-সংস্ৃতিগত গার্থকয যে ছিল 


বাঙালী মুসলমানের মন ৩ 


না একথা বি শতাদীতেও ইংরেজী-শিক্ষিত মুসলমানেরা খুব কমই টগলবধি করতে 
(গরেছেন। তীরা বঙালী মুসলমানের মধ্যে অনুরগ সমাজচেতনা এবং মূল্যবোধ 
ধারের চা করলেন। কিন্তু তা বানী জনগণের সঙ্গ এটা সর্ব বিরহিত ছিল 
যে ভাবাদর্মিক কোনো জাগরণ আনতেই গারেনি। ধর্মীয় বনদ্ধমত এবং সংস্কারক 
আঘাত করে এমন কোনো সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক আন্দোলন মুগলমান সমাজের 
ভেতর থেকে জেগে উঠতে গারেনি। মুনলমানদের দার সংগঠিত গয় মত সামাজিক 
কর্মকা এই ধর্মীয় গুনর্জাগরণভিত্রিক। 
হিন্দু সমাজে যে ধর্মীয় ুনর্জীগরণমুলক আন্দোলন হয়নি একথা বলা আমাদের 
উন্দশ্য নয়, কিন তাদের একাংশের মধ অন্ত কিছুসংখ্যক মানুষ মৌলিক চিন্তা 
করেছিলেন, এবং সামজিক অনেকগলো বদ্ধমতকে শাণিত আক্রমণ করেছিলেন; 
বান্তবে না হলেও ভক্ত দিক দিয়ে বেশ কিছুর যু্িবাদিতার ঠা তাদের মধ্যে 
হয়েছ। তাদের কৃত আন্দোলনসমূহ যে সম তর শীর্ষে ফসফরাসের মতো 
হে সমাজে গঁীরে ধন হতে পারেনি, তার নিশ্যাই কারণ রয়ছে। দি 
রমা সমাজের যুক্তিবদিতার চাষ একেবারে হানি মৌদিক চ্তা-তাবন করেছেন, 
এমন মানুষ মুসলমান সমাজে খুব বেশি জাতে গারেন। নতুন যুগের আলোকে জগত 
এৰংজীবনকে ব্যাখ্যা বরে সমাজের সামনে তুলে ধরেছেন এমন মন্যু সতিই বিরল। 
ফুলন সমাজে যে কোনো মনীষী নাতে গারেনি তার কারণ সামজিক নর ছি 
কিং িুধীনতা। সামাজিক এবং ধর্মীয় সংগঠনসমুহের মধোই বিজ্ন্যুখী লঙ্মে 
কারণসফুহ মং ছিল। 


i) 
বালী মুসলমান বলতে খাদের বোধায় তারা মা দুটি আন্দোলনে সাড়া 


“দিয়েছিলেন এবং অংগহণ করেছিলেন। তার একটি তিতুমীরের অনুসারীদের দারা 


গরিচানিত ওহাবী আন্দোলন অন্যটি হাজী দুদু যার ফরায়েজী আন্দোলন। এই দুটি 
আন্দোলনেই বাঙালী মুমলমানেরা মনেধাণে অং করেছেন। কি উঠ ধীর 
মুসলমানেরা এই আন্দোলন সমর্থন করেছেন তার কোনো প্রমাণ গাওয়া যায় না। 
আসনে বৃষক জনগণই ছিলেন এই আন্দোলন দির হোতা আধুনিক কোনা রা 
বব সমাজদর্শন এই আন্দোলন দুটিকে চালনা করেনি। ধম ছিল একমাত্র চালিকা 
শি মে সময়ে বাঙলা দেখে আধুনিক রাষ্ট্র এবং সমাজ সম্পর্কিত বোধের উন 
ঘটেনি বললেই চলে সমাজের নীলার বৃষক জনগণকে সংাঠিত করার জন্য ধা 
ছিল এরা কার্যকর শক্তি রাজনৈতিক দিক দিয়ে এই আন্দোলন দুটির ভূমিকা 
ধতিশীল ছিল সন্দেহ নেই, কিনতু সামাজিক দিক দিয়ে গশ্যাদগাদী ছিল, তাতেও 
কনো সন্দেই নেই। 


৩২ আহমদ ছফা : নির্বাচিত প্রবন্ধ 


এই আন্দোলন দুটি ছাড়া, অন্য প্রায় সমস্ত আন্দোলন হয়তো ওপর থেকে চাপিয়ে 
দেয়া হয়েছে, কিংবা হিন্দু সমাজের উদ্যোগ এবং কর্মপ্রয়াসের সম্প্রসারণ হিসেবে 
মুসলমান সমাজে ব্যাপ্তিলাভ করেছে। সমাজের মৌল ধারাটিকে কোনো কিছুই প্রভাবিত 
করেনি। তার ফলে প্রাগৈতিহাসিক যুগের আদিম কৃষিভিত্তিক কৌমসমাজের মনটিতে 
একটু রংটং লাগলেও কোনো রূপান্তর বা পরিবর্তন হয়নি। মধ্যিখানে কয়েকটি শতাব্দীর 
পরিবর্তন কোনো ভাবান্তর আনতে গারেনি। বিংশ শতাব্দীতেও এই মনের বিশেষ 
হেরফের ঘটেনি। বাঙালী মুসলমানের রচিত কাব্য-সাহিত্য-দর্শন-বিজ্ঞান পর্যালোচনা 
করলেই এ সত্যটি ধরা গড়বে। কোনো বিষয়েই তাঁরা উল্লেখ্য কোনো মৌলিক অবদান 
রাখতে গারেননি। সত্য বটে, কাজী নজরুল ইসলাম, জদীম উদ্‌দীন প্রমুখ কবি কাব্যের 
ক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্য অর্জন করতে সক্ষম হয়েছেন। একটু তলিয়ে দেখলেই ধরা 
গড়বে, উভয়েরই রচনায় চিন্তার চাইতে আবেগের অংশ অধিক। তাছাড়া এই দুই কবির 
প্রথম গৃষ্ঠগোষক ও গুণগ্রাহী ছিল হিন্দু সমাজ, মুসলমান সমাজ নয়। 

মুসলমান সাহিত্যিকদের রচনার ধান বৈশিষ্ট্য হলো হয়তো চর্বিতচর্বণ, নয়তো 
ধৰ্মীয় গুনর্জাগরণ। এর বাইরে চিন্তা, যুক্তি এবং মনীষার সাহায্যে সামাজিক ডগ্মা বা 
বদ্ধমতসমূহের অসারতা প্রমাণ করেছেন তেমন লেখক-কবি মুসলমান সমাজে 
আসেননি। বাঙালী মুসলমান সমাজ স্বাধীন চিন্তাকেই সবচেয়ে ভয় করে। তার মনের 
আদিম সংস্কারগুলো কাটেনি। সে কিছুই গহণ করে না মনের গভীরে। ভাসাভাসা ভাবে 
অনেককিছুই জানার ভান করে আসলে তার জানাশোনোর পরিধি খুবই সন্কুচিত। 
বাঙালী মুসলমানের মন এখনো একেবারে অপরিণত, সবচেয়ে মজার কথা এ-কথাটা 
ভুলে থাকার জন্যই মে প্াণান্তকর চেষ্টা করতে কমুর করে না। যেহেতু আধুনিক জ্ঞান- 
বিজ্ঞান এবং প্রসারমান যায্িক কৃথকৌশল স্বাভাবিকভাবে বিকাধলাত করছে এবং তার 
একাংশ সুফলগুলোও ভোগ করছে, ফলে তার অবস্থা দাড়িয়ে যাচ্ছে এঁচড়েপাকা শিশুর 
মতো। অনেক কিছুরই সে সংবাদ জানে, কিন্তু কোনো কিছুকে চিন্তা দিয়ে, যুক্তি দিয়ে, 
মনীষা দিয়ে আপনার করতে জানে না। যখনই কোনো ব্যবস্থার মধ্যে কোনরকম 
অসংগতি দেখা দেয়, গৌজামিল দিয়েই সবচেয়ে বেশি আনন্দ গায় এবং এই গৌজামিল 
দিতে গারাটাকে রীতিমতো গ্রতিভাবানের কর্ম ধলে মনে করে। শিশুর মতো যা কিছু 
হাতের কাছে, চোখের সামনে আসে, তাই নিয়েই সেন্ট ।দুরদর্শিতা তার একেবারেই 
নেই, কেননা একমাত্র চিন্তাশীল মনই আগামীকাল কি ঘটবে নে বিষয়ে চিন্তা করতে 
জানে। বাঙালী মুসলমান বিমূরতভাবে চিন্তা করতেই জানে না এবং জানে না এই কথাটি 
ঢেকে রাখার যাবতীয় প্য়াসকে তার কৃষ্টি-কালচার বলে পরিচিত করতে কুষ্িত হয় না। 


বাঙালী মুসলমানের সামাজিক সৃষ্টি, সাংস্কৃতিক সৃষ্টি, দার্শনিক এবং বৈজ্ঞানিক 
সৃষ্টিসযুহের পতি চোখ বুলোলেই তা প্রতিভাত হয়ে উঠবে সাবালক মন থেকেই উন্নত 
স্তরের সাহিত্য, দর্শন ও বিজ্ঞানের উদ্ভব এবং বিকাশ সন্ভব। এই সকল ক্ষেত্র তার 
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মনের সাবালকত্বের কোনো পরিচয় রাখতে গারেনি। যে জাতি উননত বিজ্ঞান, দর্শন এবং 
সংস্কৃতির টা হতে গারে না, অথবা সেগুলোকে উপযুক্ত মুলা দিয়ে হণ করতে পারে 
না তাকে দিয়ে উন্নত রা মৃ্িও সন্ত নয়। যে নিজের বিষয় নিজে চিন্তা করতে জানে 
না' নিজের ভালোমন্দ নিরগণ করতে অক্ষম, অপরের পরামর্শ এবং শোনা কথায় যার 
সত কাজ-কারবার চলে, তাকে খোলা থেকে আগুনে কিংবা আগুন থেকে খেলায়, 
এইভাবে পর্যায়ক্রমে লাফ দিতেই হয়। সুবিধার কথা হলো নিজের গদুত্রে জন্য সব 
সময়েই দায়ী করবার মতো কাউকে না কাউকে গেয়ে যায়। কিন্তু নিজের আসল 
রবতার উৎসটির দিকে একবারও দৃষ্টিপাত করে না। 

বালী মুসলমানের মন যে এখনো আদিম অবস্থায়, তা বালী হওয়ার জন্যও নয় 
এৰং মুসলমান হওয়ার জন্যও নয়। ুদীর্ঘকালব্যাগী একটি এঁিহাদিক পদ্ধতির দরুণ 
তার মনের ওগর একটি গাঢ় মায়জাল বিস্তৃত হয়ে রয়েছে, জনে তার বাইরে মে 
আসতে গারে না। তাই এক পা যদি এগিয়ে আসে, তিন গা গিছিয়ে যেতে হয়। 
মানসিক ভীতিই এই সমাজকে চালিয়ে থাকে। দু'বছর কিংবা চার বছরে হয়তো এ 
অবস্থার অবসান ঘটানো যাবে না, কিন্তু বাঙালী মুসলমানের মনের ধরণ-ধারণ এবং 
্রণতাঁুলোনির্মোভাবে জানার চেষ্টা করলে এ অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার একটা 
পথ হয়তো গাওয়াও যেতে পারে। 
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